
হযরত আলী ও ইমামত
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িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)-এর  ওফােতর  পর  মুসলমানেদর  মধ্েয  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ  আেলাচ্য  িবষয়িট  িছল-
েখলাফত  তথা  রাসূল  (সা.)-এর  উত্তরািধকারী  িনেয়৷  একিট  দল  িকছু  িবিশষ্ট  সাহাবােদর  পরামর্েশ  আবু  বকেরর
েখলাফতেক  েমেন  িনেয়িছল৷  অপর  দলিটর  দৃঢ়  িবশ্বাস  রাসূল  (সা.)-এর  উত্তরািধকারী  তাঁর  মেনানয়েনর  মাধ্যেমই
(অর্থাৎ আল্লাহর িনর্েদেশ) িনর্ধািরত হেব আর িতিন হেলন হযরত আলী (আ.)৷ পরবর্তীেত প্রথম দলিট সাধারণ (আহেল

সুন্নত ওয়াল জামায়াত) এবং দ্িবতীয় দলিট িবেশষ (তাশাইয়্েযা বা িশয়া ইছনা আ'শারী) নােম পিরিচিত লাভ কের৷

িবেশষ লক্ষণীয় িবষয়িট হল এই েয, িশয়া সুন্িনর পার্থক্যটা শুধুমাত্র ব্যক্িত রাসূল (সা.)-এর উত্তরািধকারীেক
িনেয় নয় বরং প্রত্েযেকর দৃষ্িটেত ইমােমর অর্থ, িবষয়বস্তু এবং পদমর্যাদাও িভন্ন৷ আর এ িভন্ন দৃষ্িটভঙ্িগই

দুই মাযহাবেক এেক অপর েথেক পৃথক কেরেছ৷
িবষয়িটর  স্পষ্টতার  জন্য  ইমাম  ও  ইমামেতর  অর্থেক  িবশ্েলষণ  করব  যার  মাধ্যেম  দৃষ্িটভঙ্িগসমূেহর  িভন্নতা

সুস্পষ্ট  হেব৷
"ইমামেতর"  আিভধািনক  অর্থ  হল  পথপ্রদর্শন  বা  েনতৃত্ব  এবং  "ইমাম"  তাঁেক  বলা  হয়  িযিন  েকান  সম্প্রদায়েক  একিট
িনর্িদষ্ট পেথ পিরচালনা করার দািয়ত্বভার গ্রহণ কেরন৷ তেব ইসলামী পিরভাষায় ইমামতেক িবিভন্নভােব ব্যাখ্যা

করা হেয়েছ৷
আহেল সুন্নেতর দৃষ্িটেত ইমামত হেচছ পার্িথব হুকুমত (ঐশী পদমর্যাদা নয়) যার মাধ্যেম ইসলামী সমাজ পিরচািলত
হেব৷  েযেহতু  প্রিতিট  জািতরই  েনতার  প্রেয়াজন  রেয়েছ  ইসলামী  সমাজও  রাসূল  (সা.)-এর  পর  িনেজেদর  জন্য  অবশ্যই
একজন  েনতা  িনর্বাচন  করেব৷  তেব  তােদর  দৃষ্িটেত  েযেহতু  ইসলােম  েনতা  িনর্বাচেনর  েকান  িবেশষ  ব্যবস্থা  েনই
কােজই  িবিভন্ন  পন্থায়  রাসূল  (সা.)-এর  উত্তরািধকারী  িনর্বাচন  করা  েযেত  পাের৷  েযমন:  অিধকাংেশর  েভােটর
মাধ্যেম  অথবা  সমােজর  িবিশষ্ট  ব্যাক্িতবর্েগর  মতামেতর  িভত্িতেত  বা  কখেনা  পূর্ববর্তী  খিলফার  ওিসয়েতর
মাধ্যেম  এমনিক  কখেনা  আবার  সামিরক  অদ্ভুত্থােনর  মাধ্যেম৷  িকন্তু  িশয়া  মাযহাব  ইমামতেক  নবুয়্যেতর  ধারার
ধারাবািহকতা এবং ইমামেক আল্লাহর হুজ্জাত ও মানুেষর সােথ আল্লাহর সম্পর্ক স্থাপেনর মাধ্যম মেন কেরন৷ তােদর
িবশ্বাস হল এই েয,  "ইমাম" শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ েথেক িনর্বািচত হেবন এবং ওহীর বার্তা বাহক মহানবী হযরত
মুহাম্মদ  (সা.)-এর  মাধ্যেম  পিরচয়  লাভ  করেবন৷  ইমামেতর  সুউচচ  মর্যাদার  কারেণই  িশয়া  মাযহাব  ইমামেক
মুসলমানেদর পিরচালক এবং ঐশী হুকুম-আহকাম বর্ণনাকারী, েকারআেনর িবশ্েলষণকারী এবং েসৗভাগ্য অর্িজত পেথর িদক
িনর্েদশক মেন কেরন৷ অন্য কথায় িশয়া মাযহােবর সাংস্কৃিতেত ইমাম হেলন মানুেষর দ্বীন ও দুিনয়া সংক্রান্ত সকল
সমস্যার সমাধানকারী৷ অর্থাৎ সুন্িন মাযহােবর সম্পূর্ণ িবপরীত েকননা তারা িবশ্বাস কের েয, খিলফার দািয়ত্ব

হল েস শুধুমাত্র শাসন করেব এবং মানুেষর পার্িথব সমস্যার সমাধান করেব৷
ইমােমর প্রেয়াজনীয়তা

দৃষ্িটভঙ্িগসমূহ স্পষ্ট হওয়ার পর এই প্রশ্নিটর জবাব েদওয়া সিমচীন মেন করিছ েয েকারআন এবং রাসূল (সা.)-এর
সুন্নত থাকা সত্ত্েবও (েযমনিট িশয়া মাযহাব িবশ্বাস কের) ইমাম বা েনতার িক প্রেয়াজন?



ইমােমর  অস্িতত্েবর  প্রেয়াজনীয়তার  জন্য  অসংখ্য  দিলল  প্রমাণ  রেয়েছ  তেব  আমরা  এখােন  একিট  অিত  সাধারণ  দিলল
বর্ণনা  কেরই  ক্ষান্ত  হব৷  নবীর  প্রেয়াজনীয়তার  জন্য  েয  সকল  দিলল  উপস্থাপন  করা  হেয়েছ  তা  ইমােমর
প্রেয়াজনীয়তার দিললও বেট৷ এক িদেক েযেহতু ইসলাম সর্ব েশষ দ্বীন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর সর্ব েশষ
নবী  েসেহতু  ইসলামেক  অবশ্যই  িকয়ামত  পর্যন্ত  মানুেষর  সকল  সমস্যার  সমাধান  িদেত  হেব,  অপর  িদেক  আল  েকারআেন
(ইসলােমর)  েমৗিলক  িবষয়,  আহকাম  সম্পর্িকত  িনর্েদশাবলী  এবং  ঐশী  তথ্যাবলী  বর্িণত  হেয়েছ  এবং  তার  ব্যাখ্যা  ও
িবশ্েলষেণর দািয়ত্ব রাসূল (সা.)-এর উপর অর্িপত হেয়েছ৷ এটা স্পষ্ট েয রাসূল (সা.)  মুসলমানেদর েনতা িহসােব
সমােজর প্রেয়াজনীয়তা এবং ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী আল্লাহর আয়াতেক ব্যাখ্যা িবশ্েলষণ কেরেছন৷ অতএব তাঁর এমন
েযাগ্য উত্তরািধকরীর প্রেয়াজন িযিন তাঁর মত আল্লাহর অসীম জ্ঞােনর সােথ সম্পৃক্ত থাকেবন, তাহেলই িতিন রাসূল
(সা.)  েয  সকল  িবষেয়  ব্যাখ্যা  িদেয়  যান  িন  তার  ব্যাখ্যা  িদেত  পারেবন  এবং  ইসলামী  সমােজর  সকল  যুেগর  সকল
সমস্যার  সমাধান  করেত  পারেবন৷  এমন  ইমামই  রাসূল  (সা.)-এর  েরেখ  যাওয়া  দ্বীন  ইসলােমর  রক্ষী  এবং  েকারআেনর
প্রকৃত েমাফাস্েসর৷ আর তাঁরাই পােরন ইসলামেক সকল প্রকার শত্রুর হাত থেক রক্ষা কের িকয়ামত পর্যন্ত পাক ও

পিবত্র রাখেত৷
তাছাড়া  ইমাম  একজন  পূর্ণমহামানব  িহসােব  মানুেষর  জন্য  একিট  পিরপূর্ণ  আদর্শ  এবং  মানুষ  এমন  একিট  আদর্েশর
প্রিত িবেশষভােব িনর্ভরশীল৷ এভােব তাঁর সহেযািগতা ও িদকিনর্েদশনায় উপযুক্ত মানুষ িহসােব গেড় উঠেত পারেব৷

এই ঐশী পথপ্রদর্শেকর ছত্র ছায়ায় েথেক চািরত্িরক অবক্ষয় এবং বাহ্িযক শয়তান েথেক িনরাপদ থাকেত পারেব৷
উপরুক্ত আেলাচনা েথেক স্পষ্ট হেয় যায় েয, মানুেষর জন্য ইমােমর প্রেয়াজনীয়তা অিত জরুরী৷ তাই িনম্েন ইমােমর

িকছু ৈবিশষ্ট বর্িণত হল:
* েনতৃত্ব এবং সমাজ পিরচালনা (সরকার গঠন)৷

* রাসূল (সা.)-এর দ্বীন ও শরীয়েতর রক্ষণােবক্ষণ এবং েকারআেনর সিঠক ব্যাখ্যা প্রদান৷
* মানুেষর আত্মশুদ্িধ এবং েহদায়াত৷

ইমােমর ৈবিশষ্ট্যসমূহ
রাসূল  (সা.)-এর  উত্তরািধকারী  িযিন  দ্বীেনর  অব্যাহত  ধারার  কর্ণধর,  মানুেষর  সমস্যার  সমাধানকারী,  এক
ব্যািতক্রমধর্মী  ব্যাক্িতত্ব  এবং  মহান  ইমাম  ও  েনতা  িহসােব  িনঃসন্েদেহ  িতিন  বহুমূখী  গুণাবলীর  অিধকারী৷

এখােন ইমােমর উল্েলখেযাগ্য িকছু গুণাবলী আপনােদর সামেন তুেল ধরা হল৷
তাকওয়া, পরেহজগাির এবং এমন িনঃস্কলুষ েয তাঁর দ্বারা সামান্যতম েকান েগানাহ সংঘিটত হয় িন৷

তাঁর জ্ঞােনর উৎস হেচছ রাসূল (সা.) এবং তা ঐশী জ্ঞােনর সােথ সম্পৃক্ত৷
অতএব িতিন সকেলর পার্িথব, আধ্যাত্িমক, দ্বীন এবং দুিনয়ার সকল ধরেনর (প্রশ্েনর) সমাধানকারী৷

িতিন ফিযলত এবং শ্েরষ্টতম চািরত্িরক গুনাবিলেত সু-সজ্িজত৷
িতিন মানবজািতেক ইসলামী শিরয়ত অনুযায়ী পিরচালনা এবং িনয়ন্ত্রণ করেত সক্ষম৷

উল্িলিখত ৈবিশষ্ট্যসমূহ েথেক স্পষ্ট হেয় যায় েয, এমন ধরেনর ব্যক্িত িনর্বাচন করা মানুেষর জ্ঞান ও ক্ষমতার
ঊর্েধ৷  একমাত্র  আল্লাহ্ই  তাঁর  অসীম  জ্ঞােনর  মাধ্যেম  রাসূল  (সা.)-এর  উত্তরািধকারী  িনর্বাচন  কের  থােকন৷
সুতরাং ইমােমর একিট প্রধান ৈবিশষ্ট্য হল েয, িতিন আল্লাহর পক্ষ েথেক িনর্বািচত ও িনর্ধািরত হেবন৷ েযেহতু

উল্েলিখত ৈবিশষ্ট্যসমূহ অিধক গুরুত্ববহ তাই প্রিতিট সম্পর্েক সংক্িষপ্ত আেলাচনা করা হল:
১) - ইমােমর জ্ঞান



ইমাম  েযেহতু  মানুেষর  েনতার  আসেন  সমাসীন  েসেহতু  অবশ্যই  তাঁেক  দ্বীন  সম্পর্েক  সার্িবকভােব  জানেত  হেব,
দ্বীেনর  িনয়ম-কানুন  সম্পর্েক  পিরপূর্ণ  জ্ঞান  থাকেত  হেব৷  তাঁেক  েকারআেনর  তফসীর  এবং  রাসূল  (সা.)-এর
সুন্নেতর  উপর  পূর্ণ  দখল  থাকেত  হেব৷  দ্বীিন  িশক্ষার  বর্ণনা  ও  জনগেণর  িবিভন্ন  িবষেয়  সকল  প্রকার  প্রশ্েনর
জবাব  িদেত  হেব  এবং  তােদরেক  উত্তমভােব  পথপ্রদর্শন  করেত  হেব৷  এটা  স্পষ্ট  েয  েকবল  মাত্র  এধরেনর  ব্যক্িতই
সর্বসাধারেণর  িবশ্বস্ত  এবং  আশ্রয়  স্থান  হেত  পােরন  আর  এ  ধরেনর  পাণ্িডত্ব  একমাত্র  ঐশী  জ্ঞােনর  সােথ
সম্পৃক্ত থাকার মাধ্যেমই অর্িজত হেত পাের৷ িঠক একারেণই িশয়া মাযহােবর অনুসারীগণ িবশ্বাস কেরন েয, ইমাম (আ.)

তথা রাসূল (সা.)-এর প্রকৃত প্রিতিনিধগেণর জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত৷
হযরত আলী (আ.) প্রকৃত ইমােমর িচ‎হ্ন সম্পর্েক বেলেছন:

ইমাম হালাল হারাম, িবিভন্ন ধরেনর আহকাম, আেদশ, িনেষধ এবং জনগেণর সকল প্রেয়াজন সম্পর্েক সবেচেয় েবশী অবিহত
(িমযানুল িহকমা খণ্ড-১, হাদীস-৮৬১)৷

২) - ইমােমর ইসমাত (পিবত্রতা)
ইমােমর একিট িবেশষ ৈবিশষ্ট্য এবং ইমামেতর েমৗিলক শর্ত হেচছ "পিবত্রতা" আর তা সত্েযর জ্ঞান ও বিলষ্ঠ ইচছা
(দৃঢ় মনবল) েথেক সৃষ্িট হয়৷ ইমাম এ দুই ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারী হওয়ার কারেণ সকল প্রকার েগানাহ এবং ত্রুিট েথেক
িবরত থােকন৷ ইমাম ইসলামী িশক্ষার পিরচয় এবং বর্ণনা ও পালন করার ক্েষত্ের, এবং ইসলামী সমােজর উন্নিত ও ক্ষিত
িনর্ণেয়র  ক্েষত্ের  সম্পূর্ণরূেপ  ত্রুিট  মুক্ত  ও  িনস্পাপ৷  ইমােমর  পিবত্রতার  জন্য  (েকারআন  এবং  হাদীেসর

আেলােক)  বুদ্িধবৃত্িতক  এবং  উদ্ধৃিতগত  দিলল  রেয়েছ৷  উল্েলখেযাগ্য  বুদ্িধবৃত্িতক  দিললসমূহ  িনম্নরূপ:
ক) দ্বীন এবং দ্বীিন কর্মকাণ্ড (ইসলামী সাংস্কৃিত) রক্ষার্েথ ইমােমর িনস্পাপ হওয়া একান্ত প্রেয়াজন৷ েকননা
দ্বীনেক িবচ্যুিত েথেক রক্ষা করা এবং জনগণেক েহদায়াত করার দািয়ত্বভার ইমােমর উপর ন্যাস্ত৷ এমনিক ইমােমর
কথা,  আচরণ  এবং  অন্যেদর  কার্যকলাপেক  অনুেমাদন  করা  বা  না  করাও  সমােজ  প্রভাব  িবস্তার  কের৷  সুতরাং  ইমামেক
দ্বীন সম্পর্েক জানেত হেব এবং আমেলর ক্েষত্ের সম্পূর্ণরূেপ ত্রুিট মুক্ত এবং িনস্পাপ হেত হেব আর তাহেলই

িতিন তাঁর অনুসারীেদরেক সিঠক পেথ েহদায়াত করেত পারেবন৷
খ) সমােজ ইমােমর প্রেয়াজনীয়তার অপর একিট যুক্িত হল েয, জনগণ দ্বীন সম্পর্েক জানেত এবং তা বাস্তবায়ন করার
ক্েষত্ের ত্রুিট মুক্ত নয়৷ এখন যিদ মানুেষর েনতাও এমনিট হন তাহেল মানুষ িকভােব তার প্রিত পিরপূর্ণ িবশ্বাস
স্থাপন করেব? অন্য কথায় ইমাম যিদ মাসুম না হন তাহেল মানুষ তার অনুসরণ এবং িনর্েদশ পালেনর ক্েষত্ের দ্িবধায়
পড়েব (তাছাড়া ইমাম যিদ মাসুম না হন তাহেল আর একজন ইমােমর শরণাপন্ন হেত হেব েয মানুেষর সমস্যার সমাধান করেত
পারেব৷  যিদ  েসও  মাসুম  না  হয়  তাহেল  আর  একজন  ইমােমর  প্রেয়াজন  েদখা  িদেব  এভােব  একর  পর  এক  চলেত  থকেব  এবং

দর্শেনর  দৃষ্িটেত  তা  বািতল  বেল  গন্য  হেয়েছ)৷
েকারআেনর আয়াত েথেকও প্রমািণত হয় েয, ইমামেক অবশ্যই মাসুম তথা িনস্পাপ হেত হেব৷ সূরা বাকারার ১২৪ নং আয়ােত
বর্িণত হেয়েছ েয, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-েক নবুয়্যত দান করার পরও অেনক পরীক্ষা িনেয় তেবই তাঁেক
ইমামেতর  পদমর্যাদা  দান  কেরন৷  তখন  হযরত  ইব্রাহীম  (আ.)  আল্লাহর  কােছ  প্রার্থণা  করেলন  েয,  েহ  আল্লাহ  এই
মর্যাদােক  আমার  বংশধেরর  জন্েযও  িনর্ধারণ  করুন৷  আল্লাহতা'আলা  বলেলন:  আমার  এ  প্রিতশ্রুিত  (ইমামেতর

পদমর্যাদা)  জািলমেদর  প্রিত  প্রেযাজ্য  হেব  না৷
পিবত্র েকারআেন র্িশকেক সর্বােপক্ষা বড় জুলুম িহসােব উল্েলখ করা হেয়েছ এবং আল্লাহর িনর্েদশ লপঘন (েগানােহ
িলপ্ত হওয়া) করাও িনেজর প্রিত অত্যাচােরর অন্তর্ভূক্ত৷ প্রিতিট মানুষই তােদর জীবেন েকান না েকান েগানােহ



িলপ্ত হেয়েছ, সুতরাং েসও জািলমেদর অন্তর্ভূক্ত এবং কখেনাই েস ইমামেতর পদমর্যাদা লােভর উপযুক্ত নয়৷
অন্যকথায় িনঃসন্েদেহ হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর ওই ধরেনর বংশধেরর জন্য েদায়া কেরন িন যারা সারা জীবন েগানােহ
িলপ্ত  িছল  এবং  যারা  প্রথেম  ঈমানদার  িছল  পের  েগানাহগার  হেয়িছল৷  সুতরাং  দুই  শ্েরণীর  েলাকরা  অবিশষ্ট  থােক

যথা:
১. যারা প্রথেম েগানাহগার িছল িকন্তু পরবর্তীেত তওবা কের সৎকর্মশীল হেয়েছ৷

২. যারা কখেনাই েগানােহ িলপ্ত হয় িন৷
আল্লাহ  রাববুল  আ'লািমন  েকারআনপােক  প্রথম  শ্েরণীর  েলাকেদরেক  বাদ  িদেয়েছন  এবং  ইমামেতর  পদমর্যাদােক

শুধুমাত্র  দ্িবতীয়  শ্েরণীর  মহামানবেদর  জন্য  িনর্ধারণ  কেরেছন৷
গ) - ইমােমর সামািজক দ্বািয়ত্ব ও কর্মতৎপরতা

মানুষ  সামািজক  জীব৷  সমাজ  মানুেষর  িচন্তা-েচতনা  এবং  আচরেণ  বহুমুখী  প্রভাব  িবস্তার  কের  থােক৷  তাই  সিঠক
প্রিশক্ষণ এবং সমাজেক আল্লাহর সান্ন্িযধ্েযর পেথ পিরচালনা করার জন্য উপযুক্ত সামািজক ক্েষত্র প্রস্তুত
করা একান্ত প্রেয়াজন৷ আর তা েকবল ঐশী (ইসলামী) রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠার মাধ্যেমই সম্ভব৷ সুতরাং ইমাম তথা জনগেণর
েনতােক অবশ্যই সমাজ পিরচালনা করার ক্ষমতা থাকেত হেব এবং েকারআেনর িশক্ষা ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নেতর আেলােক

এবং উপযুক্ত ও কার্যকির উপকরেণর সাহায্েয ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেত হেব৷
ঘ) - মহান চািরত্িরক গুণাবিলেত গুনান্িবত হওয়া

ইমাম েযেহতু সমােজর েনতা েস জন্য তাঁেক অবশ্যই সকল প্রকার ত্রুিটমুক্ত এবং চািরত্িরক কলঙ্ক মুক্ত হেত হেব৷
পক্ষান্তের তাঁেক সকল প্রকার চািরত্িরক গুণাবলীর সর্েবাচচস্থােন অবস্থান করেত হেব৷ েকননা িতিন পিরপূর্ণ

মানুষ (আদর্শ মহাপুরুষ) িহসােব অনুসারীেদর জন্য সর্েবাত্তম আদর্শ িহসােব িবেবিচত হেয় থােকন৷
ইমাম  েরযা  (আ.)  বেলেছন,  "ইমােমর  ৈবিশষ্ট্য  রেয়েছ;  িতিন  সর্বাধীক  জ্ঞানী,  পরেহজগার,  মহানুভব,  সাহসী,  দানশীল

এবং ইবাদতকারী" (মায়ানী আল আখবার খণ্ড- ৪, পৃষ্টা ১০২৷)৷
তাছাড়া িতিন রাসূল (সা.)-এর উত্তরািধকারী এবং তার দািয়ত্ব হল মানুেষর িশক্ষা ও প্রিশক্ষণ দান করা৷ সুতরাং

তার িনেজেক অবশ্যই সবার আেগ সু-চিরত্েরর অিধকারী হেত হেব৷
ইমাম আলী (আ.) বেলেছন:

েয (আল্লাহর িনর্েদেশ) মানুেষর ইমাম হওয়ার মর্যাদা লাভ কেরেছ তাঁর প্রথম দািয়ত্ব হল সবার পূর্েব িনেজেক
গঠন করা এবং অবশ্যই কথার পূর্েব কর্েমর মাধ্যেম মানুষেক প্রিশক্ষণ দান করা (িমযানুল িহকমাহ বাব ১৪৭, হাদীস

৮৫০)৷
ঙ) - ইমাম আল্লাহ কর্তৃক িনর্বািচত হন

িশয়া  মাযহােবর  দৃষ্িটেত  ইমাম  তথা  রাসূল  (সা.)-এর  উত্তরািধকারী  েকবলমাত্র  আল্লাহর  িনর্েদশ  ও  তাঁর
অনুেমাদেনই  িনর্ধািরত  হেয়  থােক  এবং  অতঃপর  রাসূল  (সা.)  তাঁেক  পিরচয়  করান৷  সুতরাং  এক্েষত্ের  (ইমাম

িনর্বাচেন)  েকান  দল  বা  েগাত্েরর  িবন্দুমাত্র  ভুিমকা  েনই৷
ইমাম েয আল্লাহ কর্তৃক িনর্বািচত হেবন তার অেনক যুক্িত রেয়েছ েযমন:

১. েকারআেনর ভাষায় একমাত্র আল্লাহই সকল িকছুর উপর ক্ষমতা রােখন এবং সকলেক অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করেত হেব৷
এটা  স্পষ্ট  েয,  আল্লাহ  যােক  ইচছা  এই  ক্ষমতা  (েযাগ্যতা  এবং  প্রেয়াজনানুসাের)  দান  করেত  পােরন৷  সুতরাং
েযমনভােব রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ েথেক িনর্বািচত হেয় থােকন, ইমামও আল্লাহর িনর্েদেশ জনগেণর উপর েনতৃত্ব েপেয়



থােকন৷
২. ইিতপূর্েব আমরা ইমােমর জন্য ইসমাত (পিবত্রতা) এবং ইলম (জ্ঞান) ৈবিশষ্ট্েযর বর্ণনা িদেয়িছ৷ এটা স্পষ্ট
েয, এই সকল ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারী ব্যক্িতেক পাওয়া এবং েচনা একমাত্র আল্লাহর পক্েষই সম্ভব৷ েকননা িতিন সকল

িকছুর উপর সম্যক জ্ঞাত৷ েকারআনপােক আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-েক বেলন:
"আিম েতামােক মানবজািতর জন্য ইমাম (েনতা) িনর্বাচন করলাম" (সূরা বাকারা আয়াত নং ১২৪)৷

একিট পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দর বাণী
এ আেলাচনার েশেষ ইমােমর মর্যাদা এবং ৈবিশষ্ট্য সম্পর্েক হযরত ইমাম েরযা (আ.)-এর বাণীর অংশ িবেশষ বর্ণনা করা

উপযুক্ত মেন করিছ যা িনম্েন তুেল ধরা হল :
"যারা  ইমামত  সম্পর্েক  িভন্নমত  েপাষণ  কের  এবং  মেন  কের  েয  ইমামত  হেচছ  িনর্বাচেনর  িবষয়,  তারা  অজ্ঞ৷  জনগেণর
পক্েষ সম্ভবই নয় েয তারা ইমােমর মর্যাদােক উপলব্িধ করেব৷ অতএব িকরূেপ সম্ভব েয তােদর েভােট ইমাম িনর্বািচত

হেবন?"
"িনঃসন্েদেহ ইমামেতর মর্যাদা, আসন এবং গভীরতা মানুেষর বুদ্িধ ও িনর্বাচন ক্ষমতার অেনক উর্দ্েধ৷"

িনঃসন্েদেহ ইমামত, এমন একিট পদমর্যাদা যােক আল্লাহ তা'আলা নবুয়্যাত ও খুল্লাত অর্থাৎ খিললুল্লাহর পর তৃতীয়
মর্যাদা িহসােব হযরত ইব্রাহীম (আ.)-েক দান কেরেছন৷ ইমামত হেচছ আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর খিলফা এবং আলী (আ.)-
এর পদমর্যাদা ও হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আ.)-এর উত্তরািধকার সূত্ের প্রাপ্ত সম্পদ৷ সত্িয বলেত ইমামত
হেচছ  দ্বীেনর  কাণ্ডাির,  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  েমৗিলক  উপাদান,  দুিনয়ার  মঙ্গল  এবং  মু'িমনেদর  সম্মােনর  স্থান৷
অনুরূপভােব  ইমাম  থাকার  কারেণই  ইসলামী  রূপেরখা  রক্িষত  এবং  তােক  েমেন  েনয়ােতই  নামায,  েরাযা,  হজ্জ,  যাকাত,

িজহাদ কবুল হেয় থােক৷
ইমাম আল্লাহ বর্িণত হারাম ও হালালেক ব্যাখ্যা কেরন৷ আল্লাহর আেদশ িনেষধেক েমেন চেলন এবং আল্লাহর দ্বীনেক
সমর্থন কেরন৷ িতিন পিরপূর্ণ জ্ঞােনর মাধ্যেম এবং সুন্দর যুক্িতর মাধ্যেম মানুষেক আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত

কেরন৷
((সূত্র: েরিডও েতহরান

 


